'ভারতকে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার দিতে আন্তরিকতার কোন বিকল্প নেই'

চট্টগ্রাম ব্যুরো
'দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন ও দেশের জন্য লাভজনক করতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চৌকস ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি ভারতকে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রদানে আন্তরিকতা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিকল্প নেই।' 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক' শীর্ষক এক সেমিনারে এমনটিই বললেন আলোচকরা। সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি (এসএওয়াইপিপিএস) কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারটি গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সহিদ উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মো. ফরিদুল আলম। প্রবন্ধকার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ এবং ভারত শুধু প্রতিবেশী দেশই নয়, বরং তারা বহু বছর ধরে প্রায় একই ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য সামাজিক প্রথাসমূহ অনুসরণ করে আসছে। ঐতিহাসিকভাবে দুই দেশেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে যা পরস্পরের কাছে সমানভাবে গুরুত্ব বহন করে। তেমনি একটি হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে সহায়তা করা। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এবং বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারা যাওয়ার পর থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা বাংলাদেশ পাচ্ছে না। তিনি বলেন, এই অস্বস্তিকর বাস্তবতার আরেকটি চিত্রায়ন আমরা লক্ষ্য করি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির সাম্প্রতিক ভারত সফরে। তার এই সফরের মূল দুটি উদ্দেশ্য ছিল তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবং সীমান্ত এলাকার সীমানা সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের নিরসন করা। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই ভারতের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অসহযোগিতা মন্ত্রী মহোদয়ের ভারত সফরকে খালি হাতে ফিরতে বাধ্য করে। এমনকি প্রভাবশালী ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ জুলাই এ সম্পর্কীয় সংবাদে শিরোনাম দেয় 'খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেলেন দীপু'। 

মো. ফরিদুল আলম বলেন, যদিও বলা হয়ে থাকে ভারত বাংলাদেশের 'বিশ্বাসী' বন্ধু, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথাকথিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ধারণাটি যথেষ্টই দুর্বোধ্য। কারণ কোন রাষ্ট্রই জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে অপর একটি রাষ্ট্রকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না; বরঞ্চ প্রতিটি রাষ্ট্রই চেষ্টা করে দেন-দরবারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বার্থ আদায় ও রক্ষা করতে। তিনি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পানি বণ্টন, ছিটমহল সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস কার্যক্রম, ট্রানজিট, সীমান্ত হত্যা ও নৌ-সীমান্ত এই ৬টি ব্যাপারকে গুরুত্বারোপ করেন।
